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দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রল্থখাঁন দুই খণ্ডে প্রকাশিত হলো । 
শ্রীহট্র জেলার হবিগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত লাময় চৌধুরী মহাশয় 
২য় খণ্ড প্রকাশের ব্যয় ভার অযাচিত ভাবে বহন করেছেন। 
দুই খণ্ডের পাশ্ডুঁলাপি প্রচুর পাঁরশ্রম করে মান্র চারাঁদনে 
প্রস্তুত করে দিয়েছেন শ্রীষ্ত ধারেন্দ্রকুমার নাথ। ভগবান 
বিভা নর কল্যাণ করুন। 

যিনি অগোচরে থেকে সমস্ত আয়োজন করেন-_আমরা, তাঁর 
চরণে কোট কোট দণ্ডবৎ িবেদুন কথ্মাছ। এবং তাঁর প্রিয় 
সাধুভন্তগ্ণের চরণে জানাচ্ছি প্রণাম। তাঁরা আমাদের সহায় 
হোন। 


গোপাস্টমী, কার্তক 


১৩৭২ 


যা দেবী সর্বভূতেষ মাতৃরপেন সংাস্থতা। 
নমন্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ 
_. শ্রীশ্রীচন্ডী ৫1৭৩ 


বিদ্যা সমস্তাস্তবৰ দেবি ভেদাঃ 

্ত্িয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস, 

ত্বয়ৈকয়া পৃরিতমমৃবয়ৈতৎ 

কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোন্তিঃ ॥ 
শ্রীত্রীচণ্ডীঁ ১১৬ 


উৎসর্গ 


লশীলাবতশী দাম, মহালক্ষযী দেবী, প্রাতমা দাশ 
কৃষ্ণভাবিনী দাস, ভক্তি রায়চৌধ্‌রণ 
জ্যোতি চৌধ;রণ, সূরশীতি চৌধরশ 


মাতৃর্পা বিদ্যাশাস্তর করকমলে-__ 


মানুষ শুধু পেতে চায়, নিতে চায়-_দিতে চায় কজন ? 
তোমরা তাঁর দুয়ারে জবালিয়ে 'দয়েছো ভাক্তুদীপ, 
বহুকে দিয়েছো সেবার অমৃত- শান্তি ছড়িয়েছো ঘরে, 
বাইরে আলো-এক মন্তুৎ আদর্শের আলো হা নিয়ে 
তোমাদের শুবু হয়েছে যাত্রা-পীবন্রতভার পথে, বহুজন 
পেয়েছে তোমাদের কাছ থেকে, আম পেয়োছ প্রচুর, 
আজ এই গ্রন্থথাঁন তোমাদের হাতে তুলে দলাম। 
তোমাদেব মহৎ দানকে স্বীকীত দেবার জন্য নয়, আঁম 
1কছ দতে পেরে ধন্য হলাম। 


অপ্রকট শ্রীপ্রীবিজয়কুষ্ গোস্বামী 
প্রভুর বাণী 


' “মা, পরমানন্দকে আমাদের আশীর্বাদ দয়ে বলো, 
দ্বতীয় সংস্করণের কবিতাগ্াল * পাঠে অত্যন্ত প্রণীত 
লাভ করলাম। দেশের এই দ্বার্দনে সাধক সন্তদের 
তপস্মালব্ধ শীলন্তই দেশকে বক্ষা করবে। পরমানন্দর মধ্য 
দয়ে এই সব ভগবৎবাণশর স্কৃরণ হচ্ছে। এমন দন আসবে 
তখন এই সব বাণ নব-নারীকে মোহমুন্ত করবে, সত্যের 
পথে নিয়ে যাবে, মানুষ আলো দেখতে পাবে। যখনই 
পৃঁথবী অসুর দ্বারা ভারাক্রান্ত হন্স, ভগবং-শান্ত নানাভাবে 
প্রকাশিত হয়ে সেই দূর্যোগ দূর করেন। এই সব বাণীতেও 
ভগবং-শান্ত কাজ করবে, এ সব বেদের বাণী।” 


* মা-মাণর (শ্রীযুস্তা সরোজিনী মিত্র) নিকট থেকে প্রাপ্ত । 


শ্যঞ্চরে ৩্জল 
এস থেক 9৯০॥ 


১ 
প্রেম জেলে দেয় ধুলোর প্রদীপে 
অমর আলোর শিখা, 
রূপে ও অরুপে ি*বরৃপকে 
চরাচরে যায় দেখা ॥ 


১৯ 


মত 
দিব্য জীবনের আলো 
ধর্ম করে দান, 
সীমা অসীমের মাঝে রচে 
আলোর সোপান, 
আনন্দ অমৃতে করে স্নান 
দেহ মন প্রাণ ॥ 


৯২ 


৩ 
সুখ-দ্ঃখ যেন তারা 
দই ভাই-বোন, 
সুখ যত বাড়ে 
তত বাড়ে 
দুঃখের দহন ॥ 


৯৩ 


সত্য জবলে ধূজাঁটর 
আঁগ্ননেত্র সম, 
নাশ করে অমঙ্গল 
অন্তরের তম ॥ 


১৪ 


€& 
জান প্রভু বইছো তুমি সকল বোঝার ভার, 
শান্ত শুধু হয়নি তুলে তোমার হাতে দেবার 
তাই ফুরায় না দন 

দুখের বোঝায় ন্যুব্জ হয়ে চলার ॥ 


ছসন্বর 


৬ 
কামকোৌল আনে ক্লান্তি ক্ষয়, 
প্রেম সহম্র রজনী দহে 
রেখে যায় আনন্দের 

অমর সয় ॥ 


১৬ 


৭ 

পণ্টভূতেরু গড়া বাঁড় 
ছ'জন .করে বাস 

ঘর ভাঙে মন ভাঙে তারা 
ঘটায় সর্বনাশ। 
ঘরের খেয়ে পরের 

[হত চায়, 

মরে তাখ়া প্রেমের রসে 

জনের শলাকায় ॥ 


১৭ 
২ (খ্য়) 


চ 


যে ভুলকে ভয় করে, 
সে হয় না বারবার 
ভুলের শিকার, 
ঈশবরে যার ভয়-_ 
তাকে গ্রাস করে না 
পাপের অন্ধকার ॥ 


৯১৮ 


৯ 
যার মনে সঞ্দা 
সখ হয় তার পর 

ধর্ম যায় তার রসাতলে ॥ 


১৪৯ 


৯০ 


নামে মন হয় আলো 
প্রাণ হয় গান, 

প্রেমের আনন্দ ধারায় 
দেহ মন 

করে পণ্যস্নান ॥ 


২0 


১৯ 


বহুর»প্রাণেতে হ'লে 
প্রাণের মিলন, 

ছন্ন হয় জীবনের 
মায়ার বন্ধন ॥ 


১৯ 


৯১২ 
রহেন িবধাতা, 
তাই তাঁর এত রূপ 
এত বিপুলতা ॥ 


০ 


১৩ 
নামে দেহ,হয় 'দব্যধাম 
প্রাণ মধুক্ষরা গান, 
আত্মা হয় আলো-_ 
আলোর 'নর্ঝরে করে স্নান ॥ 


১৬৩ 


১৪ 
যে রাখে না অন্যের খ্বর, তার হৃদয় 
ঢাকা পাথরে। 
যে নিজের খবর রাখে না, তার জীবন 
অন্ধকারে ঢাকা পড়ে ॥ 


৪ 


১৫ 


দেহের দেউলে যেখানে অহেতু 
প্রেমের আসন পাতা, 

রতি বিরাঁতর মধুর মিলনে 
নারী সদা বাঁন্দতা-_ 
মার-বিমোহন মদনমোহন 
তারে দেন অমরতা ॥ 


৫ 


১৬ 
অঙ্গর্াগ 
করে ম্লান, 
অন্ধকারে ঢাকে 
অমৃত প্রাণ ॥ 


সঙ 


১৭ 
সত্য চলে. তমোহর 
দীপ্ত আলো হাতে, 
সাঁদ্ধ সেবকের মত 
পশ্চাতে পশ্চাতে ॥ 


২৪ 


১৮ 

দীনতা অন্তরে জালে 
আনর্বাণ অমৃত আলোক, 
নরকের অন্ধ নিরালোক ॥ 


৮ 


১৪) 


দন রান্র মাসকে বাদ 'দিয়ে 
যেমন বর্ষ গণনা, 

ধর্মকে বাদ দিয়ে তেমনি 
শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা ॥ 


২৫১ 


২0 
নাম করে সুদল্লভ 
প্রেম-ভান্ত দান, 
সর্ব দুঃখ করে নাশ 
মুন্ত করে প্রাণ ॥ 


৩০ 


২৯ 
অহংকার-ছদ্র পাত্রে 
অম.ত না 
বি ৭ 
ধতের দম্ভ-চূড়া 
বহু তাপে দহে॥ 


৩৯ 


ক 
সংসার যখন করে, 
কঠিন বণনা, 
সখা বলে তখন তোমারে চান 
তব নাম দেয় প্রাণে 
গভীর সান্ত্বনা ॥ 


৩ 


২৩ 

যেখানে ত্বনেক আড়ম্বর 
সেখানে বড় সংকীর্ণ 
অন্তরে প্রবেশের পথ, 
মনের বাইরে থাকে 
জগন্নাথের রথ ॥ 


৩৩ 


৩ হেয়) 


২৪ 
বিলাসীর ভালোবাসা 
স্বপ্নের মতন, 
ক্ষণকালের মায়া 
নয় চিরকালের ধন ॥ 


৩৪ 


২৫ 

নাম এক 'হরুণ্ময় পাঁখ-_ 
অম্ল তর“র শাখে 
আনন্দ-প্রভাত আনে ডাকি ॥ 


৩৫ 


২৬ 
নারনর হুদয়, 
বৈরাগ্যে বশ হয় ॥ 


২৭ 


রান্রর অন্ধকার নদীর মতন ॥ 


৩৬ 


২৮ 
বহু ভাষগ্নে মন হয় ঘোলা, 
তার তেজ হয় হাস। 
মৌনতা মনের রবি__ 
ভাবের ও জ্ঞানের 
করে প্রকাশ ॥ 


৩৭ 


২৪৯ 
নামের রসে সরস হ'লে, 
মনে সোনার ফসল ফলে ॥ 


৩০ 


ভোগের তাপে হৃদয় শুকায়, 
দুখের তাপে হৃদয় গলায় ॥ 


৩৮ 


৩১ 
প্রেমমূণ্ধ মন কুরে বাঁঞ্চতের তরে 
বহ্‌ বেদনা বরণ, 
মায়ামুগ্ধ এখানে ওখানে করে 
সুখ অন্বেষণ ॥ 


৩০ 


অক্ষর 


৩ 
কু-অভ্যাস মবুণ-ফাঁস, 
ঘটায় যত সর্বনাশ ॥ 


৩৩ 


মনে মানুষ বিরল ॥ 


৩৪ 
নিরন্তর য়ে বাস করে নামের 
আলোর মান্দিরে, 


£৫খের আঁধার তার দ্বার থেকে 
দুঃখ 'নয়ে ফিরে ॥ 


৪১৯ 


৩ 


মন হাঁটে মনে মনে 
কথা হাঁটে কানে, 
নন্দা সবখানে ॥ 


৪২ 


৩৬ 
'মাঁট পাথরের ঘোড়া 
মেলে না আকাশে পাখা, 
শত মিথ্যার মায়াদীপ জেলে 
শান্তির দকদেশ 
কখনো যায় না দেখা ॥ 


৩ 


৩৭ 
আম নিয়ে গর্ব কার যত 
আপনার আধকার তত খর্ব কার, 
আমর আড়াল গেলে ঘুচে 
আত্মা জাগে বমোহন বিশ্বর্প ধরি ॥ 
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৩৮ 
আঁস্থর মন মাস্তির কারাগারে 
দিনরাত মাথা কোটে, 
জানে না ঘরের খবর-__ 
ঘটাকাশে কোথা প্রাণ-সূর্ষের 
অমূত আলোক ফোটে ॥ 


8৪৫ 


৩৯ 

প্রেম যত মাক দেয়, 
অচ্ছেদ্য বন্ধন 

অন্তরে অন্তরে বচে 
অনন্ত 'মলন & 


৪৬ 


৪০ 
একাকী আ্বাধারে__ 
যে ফুল ফোটাও তুম, 
সেই নিয়ে করে 
গর্ব এ বনভূমি ॥ 


ঈশ্বরের দয়ার দান নিয়ে আমরা গর্ব কাঁর-সবই দাবা কার 
বলে তাঁর কথা ভুলে থাকি। 


8৭ 


৪১ 
দুঃখের গভীরে থাকে 
দুঃখের সান্ত্বনা, 
দেখা যায় দশারীর মুখ 
দুঃখের আলোকে, 
চেনা যায় চলার নির্ভল পথ 
পেশছি শান্তি সূর্যালোকে ॥ 


9৮ 


৪২ 

আকাশ হুলোয় 
ঢাকে ক্ষাণকের তরে, 

নিন্দার ধুলো 
লেগে রয় অন্তরে, 

সে আঁধারে পাপ 
শয়তান একা ঘোরে ॥ 


৪৯ 
৪ (হয়) 


৪৩ 
মৃত্যু 
জীবন থেকে 
নবজী বনে 
উত্তরণের সেতু ॥ 


্চ0 


৪৪8 


মাটি য়ে গড়া দেহ 
মায়া ঘেরা মন, 
মহতেরও হতে পারে 
স্খলন পতন, 
সে-ই পাপী 
যে নান্না ছলনায় 
আপনার কৃতকর্ম 
ঢাকা দতে চায় ॥ 


৮১ 


৪৫ 
শ্রধার আলো নিভে গেলে 
সে দেখতে পায় না ঈশ্বরের মুখ, 
যা মহৎ_তার অনেক ছুই 
তার কাছে মনে হয় মূল্যহীন, 
যা মূল্যহীন,-তাই নিয়ে কাটে তার দন'॥ 


৫২ 


৪৬ 


আপাঁন রেখেছ করে 
আপন পূজার আয়োজন, 
অনন্ত এশ্বর্ষে পূর্ণ সান্টর অঙ্গন, 
আমরা যা দেই তাহা আকিংকর 
সেও তব ধন-__ 
এঁদয়ে তোমারে খণণ করিবারে চাই 
অশেষ পাওয়াধ্ধ দাবী অন্তরে জানাই ॥ 


৫৩ 


৪৭ 
আনিত্য সুখের পৃুঞ্জ 
অক্লান্ত যে করে আহরণ, 
মৃত্যুর মন্ত্রণা তার 
ব্যর্থ করে বারবার 
যত আয়োজন ॥ 


৫৪ 


৪৮ 
আবম্বাসী তঙ্জীবরাম 
অনিশ্চিত অন্ধকারে ঘোরে, 
খ$জে পায় আপন অন্তরে ॥ 


৫ 


৪০১ 


যে শুনতে পায় 'ন্ভূত অন্তরে 
মৃত্যুর পায়ের ধন 
দেখে তার ধূসর নান মুখ, 
মায়া তার ঘর ছাড়ে, 
স্তব্ধ নতমুখ ॥ 


ছে 


$০ 
আমারে যখন ভ্রালোবাঁস 

অন্তর অতলে ডুবে যাই, 
তোমারে মোহনরূপে 

সে গহনে দোখবারে পাই ॥ 


৫০. 


৫১ 

অভভ্তের বাড়ে ক্লেশ 
দন্ঃখের প্রহারে; 
মায়া আবরণ টুটে 
মোহমদন্ত ভক্ত দেখে 
অন্তরে তোমারে ॥ 


৫৮ 


€েৎ 
আভমান শুন্য মন 
অনন্তের বিহার-অঙ্গন, 
পদ পাতে তাঁর__ 
সেইখানে নিত্য ফোটে 
আনন্দ-মন্দার ॥ 


৫৯ 


পেত 


পাপিজ্ঠের পা 
দাঁড় ভাঙা না। 
কেবল ঘোরে 
পাপের ডরে। 
কাদা ছড়ায় 

শান্তি সুখের 
শাস্ত-কথযয় ॥ 


৫৪ 
স্‌খান্বেষ৯ স্বার্থে যত 
রচে ক্ষুদ্র সীমা 
সে আড়ালে আবরল 
অন্ধকার পুঞ্জ হয় জমা ॥ 


৬১ 


৮৫ 
একমাত্র ভক্তের হ'্দয় 
কৃষ্ণের নিত্য-লীলাস্থান ॥ 


৬. 


চ্ঙ 
আ'নন্দ্য আনন্দরূপে 
নার যবে বাস করে 
প্রেমে ধন্য হয় দুই জন 
_স্বর্গ নামে এ মাটির ঘরে ॥ 


৬৩ 


৫৭ 


যা সুন্দর ও শোধন করে মন 
ধর্ম বাল তারে__ 
বাস করে সত্যের গভবরে, 
আত্মার গৃহায়__ 
জ্যোতময়রূপে তার 
অন্তরের রজনী পোহায় ॥ 


৬৪ 


&৮ 


যে জন জপে শবাঁসের মালা, 
তার ক থাকে জাঁবন-জবালা ? 
ছয় কাটরের খোলে দুয়ার, 
গোপনপুরের ঘোচে আঁধার ॥ 


৬৫ 
9 হে) 


৫৯ 


এক পথ রুদ্ধ হলে দুঃখ আসে 
অন্য পথ ধরে, 
সর্ব দুঃখ হরে ॥ 


৬$ 


৬০ 


সুখে বাঁড়ে ভোগ, 
দুঃখে বাড়ে যোগ ॥ 


৬৯ 


ভোগে হয় যোগ-এর 1বয়োগ, 
বাড়ে মনের 'বক্লার, বিষয় রোগ ॥ 


৬৭ 


৬ 
1কন্তু যে মন থেকে যায় মরে 
সে বেচে থেকেও থাকে 
অনেক- অনেক দূরে ॥ 


৬৮ 


৬৩ 
বাহ্মদ্খা যাদবের মন 
বিলাস-ব্যসনের যারা বশ-__ 
ওরা মানদষ হয় না, 
হয় রঙ-করা মুখোশ ॥ 


৬৯ 


৬৪ 
-সে হয় এক ক্ষদদ্র মানদষ; 
আর পাঁবন্র প্রেমের মলনে 
জল্ম নেয় উজ্জবল প্রাণ, 
অমৃতের সন্তান ॥ 


৭, 


৬৫ 
আঁশ্ন নিভে গেলে পরে 
খের উত্তাপ গেলে 

ব্যর্থ হয় সমস্ত জীবন ॥ 


১ 


৬৬ 
সকল পাপ-তাশ্নী মুছে গেলে 
বামের তত, 
ঈশ্বরের পায়ের ছাপ পড়ে 

মনের 'নভৃতে ॥ 


৭২. 


৬৭ 
হীন্দরয় তর্পণে 
আত্মার অসুখে, 
ঈশ্বর বিমখতা 
বাসা বাঁধে বুকে ॥ 


৭9 


৬৮ 
বহুমুখী দুঃখের পথ 
রোধ হয় না ধনে, 
হংখ পায় না দুয়ার খোঁজে 
. নামাঙকত মনে ॥ 


৬৯ 

যে অন্তরেৎখাঁট সোনা, 
স্বভাবে মাটির মতন, 
দেবতার অমর আসন ॥ 


৭৫ 


90 
যেখানে দীপের আনো জহলে 
সেখানে থাকে না অন্ধকার, 
যে মনে নামের আলো জলে . 
সে হয় না মায়ার শিকার ॥ 


৭৬ 


৭.১ 

দৈন্যের ভূঘণে যবে 
আপনারে ঢাক, 

ঈ্বর ললাটে দেন 
জয়টীকা আঁকি ॥ 


১ 


৭ 
মাহ্ষ আরাম খোজ 
ঘোলা জলে 
পংকিল ডোবায়, 
বষয়ীর মন রয় মজে 
আনত্য বস্তুর পদঞ্জে, 
তার 'পপাসায় ॥ 


৭৮ 


৭৩ 
যার কোন চাওয়া নেই 
শ্রদ্ধার আসন পাতা 

সবার অন্তরে ॥ 


৭৯. 


৭৪ 


কোনখানে 1র রান্রর 
অন্ধকার 2 
মন যার ॥ 


৬ (য়) 


৭৫ 
মোহমুস্ধ ধ্লাণাকাঁড় 
খোঁজে নিরন্তর, 
দেখে না সম্মুখে তার 
অনির্ণীত অন্ধকার 
মৃত্যুর গহবর ॥ 


৮৯ 


৭৬ 
দুওখদীপ্ত মৃহ,তেরি 
মানময় আলো, 
নিঃশেষে মুঁছয়া নেয় 
অন্তরের কালো ॥ 


৮ 


া 
ঈর্ষার স্ভীব্র অনল 
দগ্ধ করে প্রাণ, 
প্রেম দেয় জয় 
গোরব মহান ॥ 


৮৩ 


৭৮ 
আজ যা আছে: 
কাল তা নেই 
এই সত্য যে জানে 
বচালত হয় না সে 
খের আঁবর্ভাবে ॥ 


৮৪ 


৭৭ 


মহত্বের বীজ? 
অঙ্কুরিত হয় নাই 
সেই মুড 
করে শুধু মহতের 
মূল্য অস্বীকার ॥ 


৮% 


৮০ 


মনের 'সাপ 

পাপের ছাপ 
দুই থাকে না ঢাকা, 

চোখে মুখে 
স্পম্ট হয় আঁকা ॥ 


৮৬ 


৮১ 
সংসারের হাটে ঈ 
যে 'বনা মূল্যে 
কিছু পেতে চায়, 
প্রতারিত ভিক্ষুকের মত 
শৃণ্য হাতে নেয় সে বিদায় ॥ 


৮৭ 


৮২ 
আনন্দের পদ্ম ফোটে 
প্রেমের মৃণালে, 
দর্বসহ নরকাশগ্ন 
হিংসা প্রাণে জবালে ॥ 


তাত 


৮৩ 
আনন্দ বাঁঠার আগ্ন- 
উৎসব ইন্ধন, 
আনন্দের উৎস গেলে মজে 
াবষাদের মৃর্ত মনে 
ঘোরে অগণন- 
বাস্ত হাতে মোছে 
প্রাণ-স্যের করণ ॥ 


৮৬ 


৮৪ 


মিলনে কাছের মানুষ 
রহে শনন্যপদরে ॥ 


৯১০ 


৮৫ 
রোগ শোক দাঁরদ্ের দাহ হোক 
যতই নিষ্ঠুর, 
সেই মত সাথে আছে 
সান্ত্বনা মৃত্যুর ॥ 


চবি 


৪১ 


৮৬ 
মন দুরন্ত অশ্ব- 
যাঁদ হয় সে বশ্য 
করে সে দাশ্বিজয়-_ 
বহন করে সে আনে 
ব্যথা মনল্খিত অমৃত 
আর আনন্দ অক্ষয় ॥ 


৪ 


১৩ 


১৮ 


ইমারতের দেয়াল গড়ে ওঠে অনেক প্রয়াসে 
মুহূর্তে তা ভাঙা যায়, 

এই দেয়াল গড়ে অল্পক্ষণে, 
আভমান অহংকার যার নাম_ 

কিন্তু ভাঙে তা বহু সাধনে, 
কারো ভাঙে না সারা জীবনে, বহু থেকে প্রাণ 
আনন্দ থেকে অন্তর সর্বদা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে 
এক উদ্ধত দৈত্যের মত পত্রাজ্ঞান পরাভান্ত 
শান্তকে প্রবল হ।তে আড়াল করে রাখে ॥ 


৯৪ 


৮৭ 


দুরন্ত বিপু জন্তুর মত গা ঢাকা 'দয়ে রয়, 
একট; সুযোগ পেলেই দয়াহঈন ধারালো দাঁতে 
তীক্ষণ নখে হৃদয়কে ছিড়ে ছিড়ে খায়,_ 
বপন্ন করে আঁস্তত্ব বহুভয় মনকে তাড়ায় ॥ 


৪৫ 


৯০ 
অন্যের পায়ে পায়ে যে চলে 

আনন্দের রাজ্য থেকে সে থাকে বহুদূরে, 
ধাঁষদের পদাঙ্ক যে করে অনুসরণ 

সে অনায়াসে প্রবেশ করে “তাঁর অন্তঃপুরে ॥ 


৯৬ 


৯১ 

মাঁছর মত অসংখ্য কামনা 

এরা সত্যকে দেখে না, জানে না-_ 
ইীন্দ্রিয় সুখই এদের অবলম্বন, 
ঈ*বরের ডাক সাড়া জাগায় না প্রাণে, 
এরা মজে থাকে রন্ত মাংসের ঘ্ৰাণে ॥ 


৭ (হয়) 


৪ 
আলোর পথে গান্ডাকা দয়ে চলা যায় না 
কন্ত অবারত তার পথ - সে পথে 
পেশছা যায় আনন্দের গোপনপুরে, 
অন্ধকারের পথে গা ঢাকা 'দিয়ে চলা যায়, 
কন্তু এ পথ বড় কুটিল-পচ্ছিল 
-এ পথে যাওয়া যায় না বোশ দূরে ॥ 


৯৯৮ 


৯৩ 


বিপদে যা দেয় না অভয়, 
সংযত রাখে না সম্পদের সময় 
মনের নিরালায়, বাইরে পথ চলায় 
সত্যের আলো জবালে না 
সে বিদ্যা অকাজের আবর্জনা ॥ 


১৪১ 


৭১৪ 


নাম প্রাণে ছড়ায় 
সামান্যকে দেয় 


অসামান্যের মাহমা ॥ 


৯০০ 


৯১৫ 
বিষয়ের স্পর্শে মানূষ হয় শ্রীহধন, মালন-_ 
দিনে দিনে তার মনের চেহারা এমন বদলায় 
শেষে তাকে আর মানুষ বলে যায় না চেন 
ঈশ্বরের স্পর্শে জীবন হয় সোনা & 


১০৯ 


১৬ 
বহু ভয় তাকে করে গ্রাস; 


সে মহাভয়ের রাজ্যে 
দনরাত করে শুধু বাস ॥ 


অক্ষ? 


৭১৭ 


|. 
মেঘ সরে বাতাসে 
দুশ্চিন্তার হায়া সরে, 
-ঈশবর-ীবশ্বাসে ॥ 


১৯০৩ 


৭১৮ 


অধর্মের তিমিরে আচ্ছন্ন অন্তর, 
আফ্রকার জংগলের চেয়েও ভয়ংকর, 
কেননা তা থাকে দাঁম্টর অগোচর ॥ 


১০৪ 


৯৪১ 


রিপুর দাসত্ব করি 
ব্থা দিন যায় ॥ * 





* ছান্দগ্য উপাঁনযদে আছে, আহাবেক সক্ষমাংশ দ্বারা মন 
গঠিত হয়। উচ্ছিষ্ট আহাবে অপবেব পশূভাব অল্তবে সন্াবত 
হয। গীতায় আছে, সাত্বক আহাবে আয ও বল বাঁণ্ধ পায়; ঈশ্ববে 
মাত হয়। রাজাঁসক আহাবে অহংকার আভমান জাগে মনে। তামীসক 
আহাবে কাম, ক্লোধ, নিদ্রা, আলস্য, হিংসা হত্যাদ গুণের বণ 
হয়। মাংস, ডিম, পেকযাজ, গাজর, ছন্বাক, মুসূন ডাল ইত্যাঁদ 
তামাঁসক খাদ্য। মুসলমান ধর্মগ্রন্থ মোস্কাষেং শাঁরফ এ মোহম্মদ 
বলছেন, মে পেখ্মাজ খাবে, সে যেন মসাঁজদেব ভ্রিসীমাঘ না আসে। 
শ্রীশ্রীবিজযমত্গল গ্রল্খে আছে- পেয়াজ খাওয়া গোমাংস আহারতুল্য। 
চৈনিক পারব্রাজক 'হউ-য়েন-সানেব বিববণে আছে, তৎকালে কেউ 
পেকযাজ খেলে নগরে বাস করতে পারত না। তাকে নগরেব বাইরে 
অচ্ছৎপল্লশীতে বাস করতে হত। 


১০৫ 


৯০০ 


ইচ্ছামত চলা স্বাধীনতা নয় -- 
এতে সাধারণ মানৃষ কখনো 

কখনো হীন্দ্রয়ের তাড়নায় চলে 
কুৎীসত অন্ধকারের পথ ধরে ॥ 


১৯০৬ 


১০১ 
রোদ্রদগ্ধাদনে' তরু দেয় ছায়া 
পাঁথকের 'পরে, 
দ্া্দনে মহৎ সান্তনা দেন 
আর্তের অন্তরে ॥ 


১০৭ 


১০২ 
মূর্খ অর্বাচীনে ধরা, 
সরা জ্ঞান করে॥ 


৯০৮ 


৯০৩ 


ঈ*বর ধরায় বাস 'করেও অধরা 
কাছে থেকেও থাকেন অনেক দূরে 
অগোচরে অন্তরপুরে_ 
তেমাঁন 'যাঁন অনেকের মধ্যে বাস করেন 
অথচ আকাশের মত 'নরাসন্ত 
সবার বন্ধু হয়েও বন্ধনমৃত্ত- 
চলেন ত্যাগ ও প্রেমের পথ ধরে, 
তিনি বাস করেন সবার অন্তরে ॥ 


৯০৯১ 


১০৪ 
আনুগত্য াবনা পু 
বশ নাহ হয়, 
স্বেচ্ছাচারী নাহি লভে, 


ব্রা পদাশ্রয় ॥। 


৯১৯০ 


১০৫ 
মানুষের দান দুশদনের 
অভাব টায়, 
অভাব ধন্চায় ॥ 


১১২৯ 


৯০৬ 


দুষ্টলোক মা“ছর মত, 
ক্ষত করে অন্বেষণ, 
আর সাধু করেন 
অন্যের গুণ দর্শন ॥ 


৯১০৭ 


রাতের অন্ধকার পালায় 
মনের ভয় ॥ 


১৯৩ 
৮ (হয়) 


১০৬ 
প্রেম হৃদয়-গহনের 
গোপন ধন, 
অপ্যর তার রস 
অশেষ তার দহন & 


৯১৪ 


১০৯ 
অন্ধকারে খোঁজে সখের আলয়, 
এরা পথহান প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে 
মৃত্যুর অন্ধকারে নেয় আশ্রয় ॥ 


৯১৬ 


১১০ 
অধিক আহারে হয় 
দেহ জীর্ণ আর আম়:ক্ষয়, 
খাদ্যবস্তু পারপাকে 
প্রাণ শান্ত করে অপচয় ॥ 


৯১৬ 


অক্ষব্র 


১১১ 

প্রেম নয়, গান নয়_ 
ধূলোমাখা প্রাণ, 

মহতের সঙ্গে হয় 
সেও ম.ল্যবান | 


১:১৭ 


১১২ 
শদনের আলোর পদক্ষেপে 
অন্ধকার সরে, 
প্রেম এলে খোলসের মত 
কাম খসে পড়ে ॥ 


৯৯৮ 


১১৩ 
ভূমায় 'সুখ, 

অজ্পে বাড়ে শু 
অভাব অতৃপ্তি 
আত্মার অসুখ ॥ 


শি 


১১৯) 


১১৪ 
যারা ধর্মকথা বহু শুনে বলে 

কাজে করে না কো কিছ; 
দুর্ভাগ্য বন্ধুর মত তাহাদের 

ছায়া হয়ে ফেরে পিছু শিছু ॥ 


৯২০ 


১১৫ 
অসং সঙ্গে বাড়ে 
মনের অন্ধকার, 
সংসঙ্গে খোলে 
আনন্দের দুয়ার ॥ 


৯৯৯ 


১১৬ 

শৃভ মৃহূর্তের মাণ দিয়ে 
মালা হ'লে গাঁথা, 
কণ্ঠে ধরনে বিধাতা ॥ 


৯২৭ 


১১৭ 


ছায়া হ'য়ে করে বাস 

অসংখ্য বাসনা, 
মার্তর্পে মীন্ত দেয় তারে 

অক্লান্ত সাধনা ॥ 


৯২৩ 


১১০ 


চত্ত যার সত্যের আলোয় উদ্ভাসত 
সে, বীরের মতন বাঁচে, 

পাপবিদ্ধ যার মন মাথা নিচু করে থাকে 
সে সবার কাছে ॥ 


১১০) 


গ 
আনন্দে মানুষ পরে 
সংসারের ফাঁস, 
দ্‌ঃখের অঙ্গারে জবঞলে_ 
সমস্ত জীবন 
ফেলে দীর্ঘ*বাস ॥ 


২২৫ 


১২০ 
যে মানে না শাস্ত্-কথা, 
তার যায় জীবন বৃথা । 


সং-এর হয় শোধন কথায়, 
দুম্ট শেখে লাঠির ঘায় ॥ 


২৯ 


ধৈর্যহীন মনে মুহূর্তে 
নভে বিচারের আলো 
বাদ্ধ পথ হারায়, মন্দ-ভালো 
চেনার থাকে না শান্ত, 
সুখের ছলনায় হয় প্রতারিত 
একটু দুঃখের তাপে আঁভভূত & 


১২৭ 


১২২ 
নারীকে যে ভান্তি করে 

মায়া থেকে ম্াীন্ত পায় সে, 
পরমা প্রকীতর্‌পে 

নারী ানতা রহে তার পাশে ॥ 


১৮ 


অক্ষব 


১২৩ 
অতৃপ্তি জাগায় তৃষ্জণা আরো কিছু 
মহৎ পাবার, 
অসন্তোষ ছড়ায় পাপের বিষ 
ক্ষোভের অঙ্গার 
অতৃপ্তি আনন্দ পেতে চায় বহুরূপে 
দুশ্চর দুঃখের তপস্যায়, 
অসন্তোষ অশান্ত লোভের তাড়নায় 
অসংযত অভাব জানায় ॥ 


১২০) 
৯ (হয) 


১২৪ 
ঈশবরের বিধানের অধান হয়ে চলে তারা 
সহজভাবে স্বভাবের মধ্যে করে বাস- 
সে জন্য অনায়াসে কুপড় হয় কুসুম_ 
বর্ণ রূপ গন্ধ বিলায়। 
ছোটো পাখির ছানা একদিন হয় পাঁখ 
সে আকাশের নীলে, 
আলোয় করে স্নান, গান গায় । 
কাঠন আবরণ ভেদ করে 
সে হয় এক আশ্চর্য সুন্দর প্রজাপাত, 
অফুরন্ত প্রাণ-চাণ্চল্যে 
লীলা-লাবণ্যে ঘোরে ফলের পাড়ায় ॥ 


৯১৩০ 


শিশু তরু হয় বিশাল বৃক্ষ_আনন্দ-ছন্দে 

মেলে দেয় ডাল পালা আকাশের নীলে 

অফুরন্ত সবুজে কত ফুল ফলে হয় শোভিত 

কন্তু মানুষ বারবার লঙ্ঘন করে 
বধাতার মঙ্গল 'বধান, 

সে জন্য সব মানুষ সব সময় হয় না মানুষ 

বহু জবনকে অসুন্দর করে মাঁটর কলুষ ॥ 


১৩১ 


১২৫ 

ওরা বলে মিথ্যা নিরন্তর । 
যাদের নেই ভেদ বিরোধ, 
চালায় তাদের সত্য-বোধ ॥ 


১৩৭ 


১২৬ 
হীন্দ্রয়ের দাস যারা আপনারে 
শ্রেণ্চ মনে করে,_ 
কালের বিদ্রুপ রহে বস্মাতির ছাই 
তাহাদের তরে ॥ 


১৩৩ 


১২৭ 


দুঃখের শীতে পাতা ঝরে 
আবার আসে বসল্ত, 


দুঃখের প্রসাদেই ঘটে 
জীবনে দুঃখের অন্ত ॥ 


১৩৪ 


৯২৮ 
আদর্শের মৃত্যু যেন 
আত্মহত্যা সম-_ 
গাঢ় অন্ধ তম, 
আদর্শাবহীন জীবন 

আলো-নেভা 
দীপের মতন ॥ 


১৯৩৫ 


৯৭ দী 
সং-এর এক পথ 
সেজন্য একাঁদন সে পেশছে তার 
আকাতঙ্ষার আলোর মন্দিরে। 
শয়তানের অনেক পথ 
সেজন্য চিরাঁদন সে 
অন্ধকার পথে-পথে ঘোরে ॥ 


১৩৬ 


৯৩০ 


ঈ*বরকে যে ভালবাসে 

সবাই ভালবাসে তাকে, 
দুরের মানদষ 
তার কাছে আসে ॥ 


১৩৭ 


১৩৯, 
যারা সত্যকে করে হনন 
গোপন পাপের দহন, 
সণ্টারে যন্ত্রণা বিষ 
ব্যর্থ করে তাদের জনবন ॥ 


১৩৮ 


১৯৩২ 


আগুন জবলছে কিন্তু উত্তাপ নেই, 

তা আলো নয়- আলেয়া আলোর শিখা, 
প্রেম আছে কিন্তু বৈরাগ্য নেই, 

_তা প্রেম নয়, ছলনাময় মরীঁচিকা ॥ 


৯৩০ 


অর 


৯৩৩ 


পাপ অন্ধকার পথে ঘোরে, 
সত্য চলে রাজপথ ধরে ॥ 


৯৩৪ 


বষয় 1নয়ে যে বোশ ঘাটায়, 
তার বুক বিধে বিষের কাঁটায় ॥ 


১৪০ 


১৩৫ 
পন্র-পুষ্প মধুগন্ধ ফলে, 
মানধষ সদন্দর হয় 
সত্য প্রেম ত্যাগের অনলে ॥ 


১৪১ 


১৩৬ 
যে মন জলের মত 
সুলভ সুখের ঢলে 
ানারল্তর বহে চলে-__ 
দুঃখের অতলে ॥ 


১৪৭ 


১৩৭ 

রন্ত পত্র ফূল-ফলহণন 
শুদ্ক শাখার মতন, 

কারো কাছে হয় নাকো নত 


ইতর উদ্ধত যেইজন ॥ 


১৪৩ 


অক্ষর 


১৩৮ 
নাম অমৃতের মূল 
অমূল তরূর শাখায় 
ফোটায় তা রসময় ফুল, 
শ্রদ্ধাজ্ঞান ভান্ত শাখা মেলে 
অপূর্বের দিব্য-ছন্দে 
তরু নেয় রুপ বরাট বিপুল ॥ 


১৪৪ 


৯৩৯ 


নামে অভাব যায়, স্বভাব বদলায় 
মাঁটর মানুষ হয় দেবতা 
শান্তর মান্ত, প্রেমের পূর্ণতা, 
আর জ্ঞানের উদয়__ 
জীবনকে দেয় পরম জীবনের সন্ধান 
অফুরন্ত অমৃত প্রসাদ করে দান ॥ 


১৪৫ 
১০ (হয়) 


১৪০ 
দুঃখের মহৎ শিক্ষা 
যে করে না গ্রহণ, 
সে চির দুভাগা । 
বহুরূপে ছায়ার মতন 
দুঃখ তার ফেরে ছু পিছু 
সে হয় বারবার, 
দুঃখের করুণ শিকার ॥ 


১৪৬ 


৯১৪১ 

শনবাত প্রদীপের আলোতেই 

দেখা যায় স্পম্ট ছায়া, 

তেমান অচণ্ল মনের আলোয় 
জীবনের গভীর তত, 

পরম সত্যের ফোটে ভাবময় কায়া ॥ 


১৪৭ 


১৪২ 
অধরা আপাঁন দেন ধরা 


প্রেমে হয় য্ন্ত প্রাণ 
দব্যরসে শক্ত মধুময় ॥ 


৯৪৮ 


৯৪৩ 


আনুগত্য ঈ*বরের 
কাছে পেশছাবার 
প্রধান সোপান, 

দেবত্বের দলভ 


মাহমা করে দান ॥ 


১৪৭৯ 


৯৪৪ 


সংসার ছায়া-মায়ায় গড়া 
যে পেয়েছে সত্যের সংকেত__ 

সে বেগার খাটে না পণ্ভূতের 
উদয়াস্ত দয়াহীন সুখের 'তাঁমরে ॥ 


১৫০ 


অদাতা জানে না তার 
জীবন রয়েছে বাঁধা 
মরণের হাতে, 
মন ঘরে আছে তার অসুখের 
ছায়াতে মায়াতে ॥ 


১৫১ 


১৪৬ 


নারীর* মন নদীর মত 
সুখের সন্ধানে 

ঘোরে বাঁকে বাঁকে” 
কেউ পায় না তাকে ॥ 


* অবিদ্যা শল্তি 


৯৫৬২ 


₹১৪৭ 


আলো থেকে আলো জবলে 
প্রাণ থেকে প্রাণ, 

অন্তর শোধন করে মহতের 
শনধন অনদধ্যান ॥ 


১৫৩ 


১৪ চ$ 


আগুনে না পোড়ালে প্রয়োজনের 
সামগ্রী হয় না মাটির বাসন, 

দুঃখের তাপ না পেলে সোনা হয় না 
মাটির খাদ মেশানো মন, 

দুঃখকে এড়াতে গেলে জীবন হয় 
মূল্যহীন ধূলি মুষ্টির মতন ॥ 


১৬৪ 


৪১০৯ 


যে জেনেছে সব শান্তমান 
তিনি বিশ্বনাথ, 
ভিক্ষুকের মত 
প্রসারত করে না সে 
অবাঞ্ছিত প্রার্থনার হাত॥ 


১৫৫ 


৯৫০, 


মায়ার ঘরণন নারী 
রহস্যের রাজ্য তার মন-__ 
কখনো তা পাথরের স্তুপ, 
কখনো তা অন্ধকার 
মরণের কূপ ॥ 


১৫৬ 


অক্ষর 


১৫১ 
আশা গেলে মিটে 
সকল আশা, 
মন খঃজে পায় 
শান্তর বাসা ॥ 


১৫৭ 


১৫২ 
'যাঁন ধর্মের কথা বলেন 
অথচ নিজে তা পালন করেন না 
[তান অধার্মক অপেক্ষাও ভয়ংকর, 
তান বর্ণচোরা-_ 
শুধু নিজেরই অহিত করেন না, 


অন্যের আহত করার পান প্রচুর সযোগ 


১৫৬৮ 


যান অন্যকে এ পথে চলতে করেন না উৎসাহিত, 
ঘরের মানূষকে করেন না এ পথে পরিচালিত-_ 
তান নামের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ, 
[তিনি ধার্মিক নন, ধর্মযন্ত্র; 
অন্তর থাকে অনুপাস্থত শুধু করে যান 
আচার অনুষ্ঠানগদাঁল, 
খাঁচার পাঁখর মত তিনি বলে যান শেখানো বাল | 


শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, 'যে গিতামাভা পত্রকন্যাকে ধর্মীশক্ষা দেন না, 
গতাঁন তা নন, মাতা নন। যে স্বামী স্তীকে ধর্মীশক্ষা দেন ন,, 
[তাঁন স্বামী নন। যে স্ত্রী স্বামীর ধর্মপথে সহায় হন না, তান 
স্তর নন। যে বন্ধ বন্ধুকে ধর্মপথে পরিচালিত কবেন না, তিনি 
বন্ধু নন।, ৃ 

মহাভারতে আছে, যেখানে ধর্ম, সেখানে জয। ধর্মেব রক্ষক 
্বয়ং ভগবান। 

শান্তি, সুখ, সম্মান, সম্পদ সমস্ত কিছুই ভগবানের দান' 
ঘতনি না দিলে কিছুই লাভ করা যায় না। 


৯৫০) 


১৫৩ 

যারা শরীর সর্বস্ব- যাদের ব্রাদ্ধর এলাকায় 

[বচারের ভুবনে আত্মা অনুপাস্থিত-_ 

শান্ত, প্রেম, আনন্দ, গান__ এসব তাদের কাছে 

শব্ধ মূল্যহীন কছ; মাঁটর ঢেলা, 

অর্থের শীন্তকেই তারা বড় করে দেখে, 
রঙ-করা মিথ্যার পৃতুল 'নয়ে করে খেলা ॥ 


৯৬০ 


৯৫৪ 


মৃত্যু যেন জীবনের ছায়া সহচর 
নিঃশব্দে সে পিছাপিছু চলে নরন্তর, 
যে. দেখে তার ছায়া-মুখ পদধ্বনি শোনে 
জীবনকে মূল্যবান তার হয় মনে। 
শুভকর্মের কৌটোয়, চিন্তার মহলে- 
মুহূতের মাণগুলো যত্বে রাখে তুলে ॥ 


১৬১ 
১১৯ (খ্য়) 


১৫৫ 

ঈশ্বর বন্ধন দিয়ে খোলেন বন্ধন-_ 
বহুর মিলনে হয় মায়ামুন্ত মন, 

অন্তরের সকল বন্ধন যায় টে 
বহুর্পে আপনার রূপ ওঠে ফুটে ॥ 


১৬২ 


৯৬ 


বিষয়ীর মন শুধু 
ধ্যান করে টাকা* 

সংসার ধ-ধদ মরদ 
ট্যাক হলে ফাঁকা ॥ 


* অথশচন্তা ভিন্ন আত্মচিন্তা তাদের মনে সাড়া জাগায় না। 


১৬৩ 


১৫৭ 
নামের আগুন নাশে পুঞ্জনীভূত 
অমঙ্গল রাশ, 
অন্তর-অতল ওঠে আনন্দের 
আলোয় উদ্ভাস ॥ 


১৬৪ 


৫৮ 


ক্লান্তিহীন পায়ে সুদীর্ঘ পথ চলে 
প্রতীক্ষার দীপ জেহলে 
সুদুর দেশের বাবধান 
পার হয়ে কালের ব্যবধান-- 
'মাঁলত হতে পারে দট জীবন. 
কন্তু আদর্শের ব্যবধান আতিক্রম করে 
মিলিত হতে পারে না মানুষ 
কোনো স্স্থর সুখের ঘরে ॥ 


৯৬৫ 


১ ৫০ 


ভোগা তার প্রয়োজনের অশান্ত তাঁগদে 
আর মহৎ বহুর আনন্দের আয়োজনে 
আপন প্রয়োজন করেন বিসজন ॥ 


&/ 
পরে 
রে 


১৬০ 


যেখানে লজ্জার বাঁধ, সেখানে অপূর্ণ থাকে সাধ, 
গান হয়ে প্রাণ, প্রাণ হয়ে আলো আনন্দের পথে অবাধ 
বিহারের পায় না সুযোগ, মিলনের পূর্ণতা-প্রসাদ। 
যে সুখ চায়, ভোগ চায়. সে লাজ্জত হয়ে থাকে 
লজ্জা কামের ছদ্মাবরণ, 
প্রেমের তাপে কাম পুড়ে খোলসের মত গেলে খসে 
ঝরে লঙ্জার বসন, 
আনন্দের জগতে করে সে অবাধ বিচরণ, 
অজস্র আনন্দ ধারায় করে ম্ীন্তস্নান 0৯ 


* লজ্জা আতিক্রম কারতেই হইবে । লজ্জা থাকলে কাহাবো 
কিছ হইবে না। যেখানে বৈকুন্ঠ অর্থাৎ কুন্ঠা নাই _সেখানে ভগবান 
বাস কবেন।-_ শ্রীশ্রীবিজয়মঙ্জাল। 

ভেদবুদ্ধ যাদের প্রবল তাদের লজ্জা, ঘ্‌ণা ইত্যাদির সংস্কাৰ 
আঁধক। 


১৬৭ 


১৬৯ 


বাইরের জগতকে দেখা যায় 
অন্তরের আলোয় পাওয়া যায় 
ঈশবরের পারচয় ॥ 


১৬৮ 


*১৬৭ 
অন্তিম আলোয় ঢাকা বিবর্ণ পাশ্ডুর 
মৃতের মুখের দিকে যখন তাকাই, 
আমরা কছু পাই-_ 
সে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আলো জবালে মনে 
জীবনের গহনে। 
কিন্তু মানুষ বড় দারিদ্র হয়ে বাঁচে 
কেউ ধনে, কেউ মনে, 
যে দতে চায়, পারে না দিতে অভাবে, 
যে দিতে পারে, সে দেয় না স্বভাবে ॥ 


১৬৯ 


১৬৩ 


মহৎ আলো জবালেন অন্তরে ॥ 


১৬৪ 


মন যার যত রয় বশে, 
পূর্ণ হয় তত ভাবে রসে ॥ 


১৭০ 


১৬৫ 


চতুর যে মীন খেলে বেড়ায়_ 

রাতে গঙ্গা, দনে যমুনায়, 
বাস করে না ভাঙা ঘরে আর 

পোষা দাস হয় পণ্চভূত তার ॥ 


গঞ্গা, যমূনা-ইড়া, পিগগলা। পণভূত-দেহের পণ্ঠ উপাদান! 


১০৭১ 


১৬৬ । 


উজ্জল খর জ্ঞানের খড়ো 
যার হয় তমোনাশ, 

বাহির ভিতর সবই দেখে সে 
ঘোচে তার মায়াপাশ ॥ 


৯১৭ 


১৬৭ 


যে দাও দাও করে শুধু তার ঝুলি ভরে 
মুন্ট ভিক্ষার কণায়, 

যে চায় না কিছু পূর্ণ হয় তার পান্র 
ঈশ্বরের দানের সোনায় ॥ 


১৭৩ 


১৬৮7 
সুখ চেয়ে চেয়ে বাড়ে 
অন্তরে অসুখ, 
সুখে-দ৪খে উদাসীন যে 
সুখ পোষাপাখ হয়ে তার 
ভরে রাখে বক 


৯5৪ 


১৬৯ 
মৃত্যুরে যে সত্য বলে 
করে অনদভব, 
বহদরতপে স্তব ॥ 


১৭৬ 


৯৭০ 


যে পৃথিবীকে ভাবে পাল্থশালা, 
ঘরের মানুষকে ভাবে পথের বন্ধু 
_তার বন্ধ“র হয় না অভাব। 
মাপন মনে যে নিঃসঙ্গ 
ঈশবর হন তার অন্তরঙ্গ 
আপন হাতে তুলে নেন তার 
সকল বোঝার ভার ॥ 


৯৭৬ 


১৯৪১ 


দেহের চার-দেয়ালের মধ্যে যারা বাস করে 
এরা ক্দদ্রু মানন্, 

আত্মার অমর তীর্থলোকের যাঁরা আধবাস' 
এপ্রা মহাপুরুষ ॥ 


১৭৭ 
১৭২ (সখ্য) 


১৭ 


মৌমাছি পদ্মের মর্মকোষ থেকে 
আহরণ করে মধু। 

শাস্ত্র ও সাধূজনের কথা থেকে 
_জীবনের অমৃত ॥ 


১৭৮ 


১৭৩ 
উচ্চস্বরে হাকছে যারা স্বাধীনতার বাণী 
হাজার পাশে বদ্ধ তাদের মন, 
যে জয় করেছে মন, সকল ভয় করেছে জয় 
আগ্নপ্রাণ স্বাধীন সেইজন ॥ 


১৭:৪১ 


১৭৪ 


ষত তাঁম দেবে 

তত ভার মুক্ত হবে, 
লোক-চত্তে 

বেচে রবে অমর গোরবে ॥ 


১৮০ 


১৭৫ 


সে সুজন। 
কাজ না করে পয়সা নেয় ভিক্ষুক, 
সে অভাজন। 
কাজে ফাঁক 'দিয়ে যে পয়সা নেয় 
সে দুর্জন. 
সমাজের পঙ্ক 


গৃহের কলঙ্ক 


১৮৯ 


১৭৬ 
মানুষ স্বার্থের ষুপে 
হত্যা করে প্রেম আলো গান, 
বাসনার অন্ধকার ক্‌পে হয়_ 
স্বার্থপর মানুষের স্থান ॥ 


৯১৮৭ 


১৭৭ 
উৎস থেকে বাচ্ছন যে নদণী 

হারা হয় পথহান উষর প্রান্তরে_ 
ঈশ্বর থেকে বিষুন্ত জীবন 

ক্ষমাহন যন্ত্রণার অন্ধকারে ঝরে ॥ 


১৮৩ 


১৭৮ । 
যেখানে ভগবান বাস করেন 
ভক্তের হাদয় ॥ 


১৮০৪ 


১৭৯ 
ঈশ্বরে নিভ'র যার, 
সে চলে বীরের মত 
রাজপথ ধরে। 
ঈশ্বর বিমুখ জন, 
অনাত্মীয় অন্ধকার পথে 
একা একা ঘোরে ॥ 


১৮৫ 


৯৮০' 


প্রেমের আলোয় মন 
অজানাকে জানে 

আনন্দের সেতু রচে 
অগমের পানে ॥ 


১৮৬ 


১৮১ 
ধ্‌-ধ, মরদ্ভীম 
শুধু দনে জলে. 
আসে দন গেলে। 
কামনার আঁগ্ন 
জলে অহরহ, 
তার দাহ তাই 
অনেক দুঃসহ ॥ 


১৮৭ 


অক্ষর 


১৮২ 

যেমন রন্তু পঃজের ঘ্রাণে চারদিক থেকে 
মাঁছ আসে উড়ে, 

তেমীন স্বার্থান্বেষী হানমন্য মানুষের 
ভিড় হয় ধনীর ঘরে ॥ 


৯১৮৮ 


৯৮৩ 


বৃক্ষ থেকে যে শাখা হয় খাঁণ্ডত, 'বাচ্ছন্ন_ 
সেই শাখা, তার পাতা-পল্লব যায় শুকিয়ে 
আর তাতে ফুল ফোটে না, ফল ধরে না__ 
তেমনি ঈশ্বর থেকে বাচ্ছিন্ন যে জীবন, 
মেও বাড়ে না, কোনোঁদন বড় হয় না 
মহৎ আত্মক এশবর্যে হয় না ফলবান।' 
দুঃখের কালো হাওয়ায়, দুঃসহ যন্ত্রণার তাপে- 
একে একে ঝরে পড়ে তার দনগাল 
হঠাৎ নিভে যায় অখ্যাত অন্ধকারে 
আয়ুর আলো-শখা মৃত্যুর ফুৎকারে ॥ 


৯৮০) 


১৮৪ 

গুরু; ভোজন 

আর অনিয়ম 
দেহ নাশে_ 
কর্ম নাশে_ 
যেন দুই যম ॥। 


১০১০ 


১৮৫ 
আত্মচিন্তা আলোহান 
মানব জীবন, 
উলকের অন্ধকার 
গতেরি মতন ॥ 


৯৯১ 


অক্ষন্র 


১৮৬ 
আত ক্ষুদ্র কাঁটা 
সেও দ,খ দতে জানে, 


কেবল মহৎ পারেন 
শাঁল্ত দতে প্রাণে 


৯০১২ 


১৮৭ 


কাম লোভ দুটি রপু 
_জাীবনের সাথে রচে 
মরণের সেতু ॥ 


১৩ (হয়) 


১৮৮" 


একাগ্র মনের আলো খুজে পায় পার 
_জানা অজানার, 

বহুমুখী মন শুধ, ঘোরে পথে পথে 
ছানে অন্ধকার” ॥ 


* জাতীয় আশয়, বহগ্রল্থ পাঠ ইত্যাদি ধর্মপথের অল্তরায়। 


৯৯৪, 


অক্ষব 


১৮৯ 
[বষে দহে দেহ, 
পাপে দহে মন 


অন্ধকার করে গ্রাস 
সমস্ত জীবন ॥ 


১৯৫ 


১১৯০ 

প্রতীক্ষার পঁতপন্রে ঢাকা হোক পথ, 
_সংকল্পে যে রহে আবিচল, 

সাদ্ধর দেবতা আসেন স্বর্ণ রথে তার 
আনন্দের য়ে পূর্ণ ফল ॥ 


১৯৬ 


অক্ষব 


১১৯১ 
সংসারীর মন যেন 

সূর্য মোছা ঘন মেঘ কালো. 
যেথা যায় ঢেকে যায় 

আবরল আনন্দের আলো ॥ 


৯৯৭ 


১৯২" 
অন্তর গুহায় ত্যাগ জবালে দীপ 
শা*বত শান্তির, 


প্রেম দেয় অশেষ আনন্দ-পূর্ণ 
আস্বাদ মুন্তর ॥ 


১৯৮ 


১১৯৩ 
নাম নিত্য, নরাপদ নাধ 
_আঁবনাশী তার আঁধকার, 
আত্মার সাম্রাজ্য করে 
আবরাম অনন্তে বিস্তার ॥ 


১৯৯ 


১৯৪ 
তোমারি কানন হতে তুলে দেই 
দাট পৃষ্পদল, 
ধণী হও তুমি, তামি দাও 
পাঁরপূর্ণ ফল ॥ 
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১৯৫ 


শুধু চাই ভালো পরা 
আর ভালো খাই, 
সুখে পোষাপাঁখ সম 
ভালো থাকা চাই, 
শত শখা মেলে তারে 
দহে নাই-নাই, 

সে অভাগা পায় নাকো 
কারো মনে ঠাঁই ॥ 


২০১ 


৯৯৬ 


কাম ক্ষণ-মনোহরা 
মৃর্তমতা মায়া, 

প্রেম শুদ্ধ হদয়ের 
রসময় কায়া ॥* 


* কাম শাবাঁরক গৃণেব সামিল। বাহ্মূখ থাকিলেই কাম, 
গরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্তমূখ হইযা পাঁড়লেই প্রেম। তখন 
আত্মার অঙ্গ অথবা আত্মা। শারীরক গুণ সহজে ছাড়ে না। 
আহার সংযম একমাত্র উপায়। 

শ্রীশীসদগর্সঙ্গ। ৫ম খণ্ড। 


২০২ 


১৯৭ 
ছলনার জতৃগ্‌হে 
মিথ্যা করে বাস, 
অন্ধকার পথে ডেকে 
আনে সর্বনাশ ॥ 


২০৩ 


অসন্ষর 


১৯৮ 
প্রেম করে শত দুঃখ 
আনন্দে বরণ, 
প্রেমহীন সোহাগ চুম্বন 
শত বৃশ্চিক দংশন ॥ 


২০9৪ 


১০১৭) 


আলস্য দুঃখের জননণ, 
সন্তান দৃভাগ্য ॥ 


২০০ 


অসত্যের ঘরে, 
পাপ ও পতন তারা 
দুই ভাই ঘোরে ॥ 


২০৫ 


২০১ 

সামান্য ধুর ধন যত চাই-_ 
যাও তত সরে, 

সব চাওয়া শেষ হলে পর 
সখা হয়ে চল হাত ধরে॥ 


০৬ 


২০৭ 
আমরা যত শন্ত করেই ধার মুণি, 
তবু সব কেড়ে নেয় মৃত্যু এসে 
ছাড়তে না চাইলেও 
তার বজ্রমু্খির চাপে সকল বন্ধন খসে। 
ম্বৃত্য যখন কেড়ে নেয় আমাদের আধকার 
সে রেখে যায় না কোনো সান্ত্বনা। 
সম্মুখে থাকে শুধু আঁদগন্ত অন্ধকার। 
কন্তু নজের হাতে যখন তুলে দেই 
আমাদের সম্পদ রাশি বহুর কল্যাণে 
আমরা বহু মনের পাই প্রসাদ, 
ঈশবরের আশীর্বাদ ॥ 


২০৭ 


২০৩ 


বহু শাস্ত্র যান অধ্যয়ন করেছেন, 
অথচ নিজে ধষিপন্থা করেন না অনুসরণ _ 
যোগ্য আধার জেনেও অন্যের প্রয়োজনে করেন না 
উন্মুন্ত আপন জ্ঞানের ভান্ডার, 
অসত্যের অন্ধকারে 'বচরণশীল ব্যক্তিকে, 
আলো দেখান না সত্যের দিকে, 
আপন জ্ঞানে যাদ আলোকিত হয় না অন্তর 
তার শাস্রজ্ঞান শুধু বৃথা নয়_ 
অজ্ঞতা অপেক্ষাও অনিম্টকর, 
অজ্ঞান অন্যকে আলো দিতে পারে না. 
কিন্তু আলো পেতে চায়, 
আর ইনি দতে চান না, 
পেতেও চান না আলো আপন আত্মায় ॥ 


০0৮ 


২০৪ 

জনে না থাকলে নিজকে জানা যায় না, 
অন্তরের অপরূপ ধবাঁন-গান যায় না শোনা 
চেতনার গভীরে আছে যে জ্ঞানময়, আনন্দময় 
এক বিশাল জগত-ঁীনজজন মনের আলোয় 

সেই *অদেখা জগতকে. অজানাকে যায় জানা 
বাচ্ছন্ন মুহূর্তের বর্ণধাঁল, দুর্লভ ভাব-কান্তি কণা 
নিজনে হয় ঘনীভূত- মূর্তি নেয় চুপে চুপে 
গভার জ্ঞানের, আনন্দ্য আনন্দের রূপে। 

যা নাগালের বাইরে, বুদ্ধির অতাঁত- সেখানে 
অনায়াসে আমরা পেশছি নির্জন মনের ধ্যানে, 
ধ্যানের আলোয় স্নান করে হই সুস্থ, সুন্দর 
আনন্দের স্বাদ, অমৃতের স্পর্শ পাই প্রাণে ॥ 


৯৪ (হয়) 


২০৫ 
বই পড়া পণ্ডিত যাঁরা অপ্রয়োজনে 
তাঁরা বলেন বহু কথা । 
নিজের পা্ডিত্য প্রকাশের জন্য, 
আবার কারো প্রয়োজনে 
অহংকারে থাকেন নীরব, 
তাঁরা যা বলেন তা করেন না, 
অন্তরে সত্যকে জানেন ন; 
যা করেন, তা বলেন না- 
অসত্যের মুর্তগুলো দনের আলোয় 
নিজের কাছেও বড় কুঙীসত গেকে 


২১০ 


নিজকে রাখেন ঢেকে, 
কথা বলেন কম, আবার অন্যের 
প্রয়োজনে বলেন বহু কথা, 
সুখ-দুঃখে দেন সাড়া, 
[তিনি নরাঁভমান। 
[তান যা বলেন, তাই করেন 
অন্তরে তানি সত্যকে পেয়েছেন__ 
তাই করেন তার অনুসরণ । 
[তান যা জানেন না, তা করেন না 
কেন না, আনাশ্চিত অন্ধকারে 
পা ফেলা বপদজনক ॥ 


২১১ 


২০৬ 


সোনার পর্বতমালার চেয়ে 
একাঁট মহৎ মনের 
মূল্য অনেক বেশি, 
সোনার পর্বত মানুষকে 
কতটুকু দতে পারে 2 
শান্তি, আনন্দ, গান, প্রেম-এতো পণ্যের মত 
কোনো হাটে বিকায় না। 
কোনো মহৎ প্রাণ থেকে মানুষ তার এই 
প্রাণের দুলভি সম্পদ পায়, 
একাঁট মহৎ প্রাণের আলো যুগ থেকে 
যুগান্তরে করে বকীর্ণ ॥ 


যে মহতের কাছে আসে, যে দূরে থাকে 
সেও তার কাছ থেকে কিছ পায়, 

তার স্মরণে মানুষ হয় সুন্দর 
মননে মধুর 
দেশকালের মধ্যে সীমত নয় তার প্রাণ, 

অশেষ তার কল্যাণধর্ম অফঃরন্ত তার দান ॥ 


২৯১৩ 


২০৭ 
আত্মহত্যা মহাপাপ, যে আত্মাকে হত্যা করে 
তার পাপ আরো অনেক, অনেক বড় 
যখন সত্য, প্রেম, পবিভ্রতা, 
শ্রদ্ধা শৃভব্যাদ্ধ প্রভাতি 
মনের মহৎ বৃক্তগুলো যায় মরে 1 


২১৪ 


অক্ষর 


এ মৃত্যু স্হম্ত্র মৃত্যুর আধক, 
সে শুধু নিজেই 
অতল অন্ধকারে হারিয়ে যায় না, 
ঈশ্বরের পাঁথবাঁর অনেক আলো 
সে 'নাভয়ে দেয় 
তার মনের কালি মেখে 
শনর্মল আকাশ করে কালো- 
অনেক মনে সে ছড়ায় পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ" 
অন্ধকারের ফূপে 
অনেক জীবনের আলো,করে হত্যা ॥ 


9) 


কত কান্না, কত দুঃখ, 
নিরাশার অন্ধকার-কাঁ হবে তাঁকে ডেকে * 
শাস্ত্র মহাজনবাক্যের পুরানো মধু চেখে ? 
অবুঝ ক্ষোভে, দুঃখে অথবা 
শয়তানের মন্ত্রণার ফলে, 
এ সব কথা কেউ যখন বলে : 
তখনো তার মাথার উপরে 'জহলছে 
আকাশ ভরা আলো- আলোয় করছে স্নান! 


১৬ 


এত আলোয়ও সে দেখতে পায় না 

তখনো তার জন্য রয়েছে 
মায়ের বুকে স্নেহের মধু, 

ঘরের কোণে দাঁড়য়ে থাকা উৎকাণ্ঠতা বধ্‌ৃ- 

বাঁড়র আঁঙনা আলো করে 

শশুর মুখে হাঁসি 

আপন বুকে আলোর জন্য কান্না, 
প্রেমের জন্য স্বপন, 

অন্নদা পাঁথবীর ভান্ডার "ভরা 

ঈশবর কী দেন? এই শুনে পাথর 
গলে, নদী হয় মুখর 

উদার আকাশে জলে অন্ত হাঁসি ॥ 


ঈশ্বর ক দেন 2 কা হয় তাঁকে ডেকে? 
অসার ত্যাগ তপস্যা, 
অলীক আশায় গাঁথা ভান্তর বুলি, 
অকাজের কথায় ভরা অতাতা দনের ঝুলি 
পেশ্চার মত যারা অন্ধকারের বাঁসন্দা- 
ওরা এই বলে। 
ওরা দেখতে পায় না 
কালের রাজপথ ধরে চলেছে 
যে মহান-মানুষের মিছিল 
রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য. ঈশা, মুসা, বিজয়কৃষণ 
আরো যাঁরা সভ্যতার অঙ্গনে 
পরা শান্তি, পরা জ্ঞান ও প্রেমের 
আলো জেলে রেখেছেন-_ 
যাঁদের ধ্যানে গড়ে উঠেছে শিল্প, কাব্য, দর্শন 
অন্যন্য চিন্তার ফসলে পূর্ণ হয়েছে 
বিশাল সমাজ-সংস্কৃতি-ভবন ॥ 


২১০ 


দুঃখেরও আছে এক মহৎ ভামিকা__ 
পউষেব শীতে পাতা ঝরে, 
আবার হয় নতুন পাতা__ 
গাছ তাই বড় হয়, বাড়ে 
পাপাঁড় ঝরে পড়ে-_ 
ফুল হয় রসের ফল, মাঁটর অন্ধকারে 
বীজ পচে বাঁচে অমর অঙ্কুরে, 
একটি প্রাণ ঘাঁদ অকালে ঝরে 
প্রাণের কান্নায় তখন প্রাণ গলে-__ 
মনের মাঁট ভিজে হয় সরস., 
সোনা ফলে সেখানে, 
সব ধুলো মোছে কান্নার ধারায়, 
আনন্দ্য রূপ ফোটে প্রাণে। 


১৪) 


দ"ঃখের আলোয় মান'ষ সত্যকে চেনে, 
খের প্রহারে 
আঁনত্যের মায়া আবরণ 
খোলসের মত পড়ে খসে 
আত্মা ডানা ভাসায় আনন্দের পারে ॥ 
আর যারা শুণ্যগর্ভ রঙকরা সময়ের ফানুস 
সান্টর অপচয় কালের খড়-কুটোয় গড়া 
অন্ধকারে ঢাকা যাদের বুক-যাদের দু'চোখ, 
দেখতে পায় না তারা ঈশ্বরের করুণাকে, 
বাঁকা বদ্রুপে নিজের 
অন্ধকার মনের কবন্ধ ছাব আঁকে ॥ 


২২? 


২০৯ 
যিনি নিজের জন্য বাঁধেন না ঘর, 
অখচ সব ঘরে আছে তার ঠাঁই, 
কারো দিকে বাড়ান না হাত-_ 
তার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে সর্বদাই । 
ঘর নেই তার, অথচ কতজনকে দেন_ 
ঘরের ঠিকানা, পেপছে দেন আনন্দ-মান্দরে । 
মুন্ত পক্ষীর মত করেন বিচরণ, 
অথচ শান্তর ছায়া, 
তার ওপর থেকে কখনো যায় না সরে। 
নিঃস্ব কাঙাল হয়ে 
সবচেয়ে মহৎ সম্পদ করেন দান-__ 
সকল উপাঁধ, পদের গৌরব ছেড়ে 
সবার কাছে পান মান। 


8) 
4 
/ 


দুঃখের তপস্যা করেন, 
দুঃখ তার কাছ থেকে সব্দা থাকে দূরে, 
সবহারা_অথচ অনঃুক্ষণ 
সব পাওয়ার আনন্দ 
[বরাজ করে তার হদয়পুরে। 
প্রাতচ্ঠা চান না. বহুর অন্তরে 
তার জন্য থাকে প্রাতজ্ঞার আসন, 
এ*বরের পশ্চাতে ঘোরে মানুষ, 
এশবর্য ঘোরে তার পশ্চাতে 
অথচ সকল এম্বর্যকে পাঁরহার করে চলেন, 
কে তাঁর মত এশবর্যবান ? 
আপনাকে রাখেন সকলের অগোচর, 
[যানি এশবর্য দেখান, তান তা হারান__ 
অবশেষে ভগবানকেও ভুলে যান ॥ 


৬, 


অক্ষব 


২১০ 


ঈশ্বর আকাশকে রেখেছেন অনেক দূরে, 
আবার তা মেশে আছে মাটির 'পরে। 
মাটিকে করেছেন কঠিন, তরল আকারহন জলে 
কঠিন মাটির তৃষ্ণা মেটে, নরম হয় তা গলে। 
"রৌদ্র তাপে মাঁট শুকায়, পাতা শকায় 

আবার ফল ফোটে গাছের শাখায়, 
কেউ মরে বিষের ডরে, 

সাপ 'বষের গর্ব নিয়ে ফেরে। 


হও 


মাটির অন্ধকারে বীজ ফোটে 

অমর প্রাণের অঙ্কুরে, 
বাড়ে মাটির স্নেহে, দনে দিনে বড় হয়_ 

ভঙ্গুর অঙ্গের আঁস্তত্বের হয় ক্ষয়। 

যারা বাস করে মাঁটর অভ্যন্তরে, 
উদার আকাশে, আলোয় তারা যায় ঝরে 
কেউ বাঁচে ফুলের মধু খেয়ে, 

কেউ মধু খেয়ে মরে। 
ঈশবরের সৃষ্টি অতি বিচিত্র 

অব্যর্থ তার এ নিয়ম : 
সোনার মাঁলনতা যায় আগুণে, 
বদ্ব্রের মলিনতা ক্ষারে-যায় না অন্য কছুতে, 
তেমনি মনের ময়লা কাটে 

শধ্‌ নাম নাম নামের অমৃতে ॥ 


৪ 
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দুখের গভীরে থাকে (8১)... 

ঃখেব মহৎ শিক্ষা (১৪০). 
দুঃখের শীতে পাতা ঝরে (১২৭) 


দেহের চাব দেয়ালের মধ্যে যারা বাস করে (৯৭১) 


দেহের দেউলে যেখানে অহেতু (১৫) 
দেহের মিলনে হয় দেহের সৃষ্ট (৬৪) 
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প্জ্ঠা 
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ধৃ-ধু মরুভূমি (১৮১) 

দৈনোর ভূষণে যবে (৭১) 
ধৈর্যহীন মনে শুহূর্তে (১২১) 

নাম এক হিরণ্ময় পাখি (২৫) 

নাম করে সৃদূুরললভ (২০) 

নাম নিতা, নিবাপদ নাঁধ (১৯৩) 

নাম প্রাণে ছড়ায় (৯৪) 

নাম অমৃতের মল (১৩৮) 

নামে অভাব যায, স্বভাব বদলায় (১৩৯) . 
নামে দেহ হয় দিবাধাম (১৩) 

নামে মন হয় আলো (১০) .. 

নামেব আগুন নাশে পৃঞ্জীভূত (১৫৭)১.. 
নামের রসে সরস হলে (২৯) 

নারীকে যে ভান্ত করে (১২২) 

নাবীর মন নদীর মত (১৪৬) 

নারীর হদয় (২৬) 
নিজনে না থাকলে নিজকে জানা যায় না (২০9৪) 
নবাত প্রদীপের আলোতেই (১৪১) 
নিরন্তর যে বাস করে নামের (88) 
পণ্টভূতেব গড়া বাঁড় (৭) 

পাপ অন্ধকার পথে ঘোরে (১৩৩) 
পাঁপম্টের পা (৫৩) 

প্রতীক্ষার পীতপন্রে ঢাকা হোক পথ (১৯০) 
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প্রেম করে শত দুঃখ (১৯৮) 
প্রেম জেবলে দেয় ধূলোর প্রদীপে (১) 

প্রেম নয়, গান নয় (১১১) 

প্রেমম্শ্ধ মন করে বাঞ্ছতেব তরে (৩১, 

প্রেম যত মাীন্ত দেয় (৩৯) 

প্রেম হদয গহনের (১০৮) 

প্রেমের আলোয় মন (১৮০) 

বই গড়া পণ্ডিত যারা অপ্রয়োজনে (২০৫) 
বহু শাস্ত যান অধ্যয়ন করেছেন (২০৩) 
বাহর্মুখী যাদের মন (৬৩) 

বহু ভাষণে মন হয় ঘোলা (২৮) 

বহুমুখী দুঃখের পথ্য (৬৮) 

বহর প্রাণেতে হলে (১১) 

বাইরের জগতকে দেখা যায় (১৬১) 

বিপদে যা দেয় না অভয় (৯৩) 

বিলাসীর ভালোবাসা (২৪) 

বিষয় নিয়ে যে বৌশ ঘাটায (১৩৪) 

বিষয়ের স্পর্শে মানুষ হয শ্রীহীন, মালন (৯৫) 
বষয়ীর মন শব (১৫৬), 

বিষে দহে দেহ (১৮৯) 

বক্ষ থেকে যে শাখা হয় খাঁণ্ডত, বিচ্ছিন্ন (১৮৩) 
বৃক্ষের সৌন্দর্য তার (১৩৫) 

ভোগে হয যোগ-এর বিয়োগ (৬১) 
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ভোগের তাপে হদয় শুকায় (৩০) 
ভে'গী তার প্রয়োজনের অশান্ত তাঁগদে (১৫৯) 
ভুমার সখ (১১৩) 

মন যার যত রয় বশে (১৬৪) 

মন দুরন্ত অশব (৮৬) 

মন হাঁটে মনে মনে (৩৫) 

মনেরু সাপ (৮০) 

মহত্বের বীজ (৭৯) 

মহিষ আরাম খোঁজে (৭২) 

মাঁট দয়ে গড়া দেহ (8৪) 

মাটি পাথরের ঘোড়া (৩৬). 

মানুষ স্বার্থের ষফপে ৯৭৬) 

মান্ষের দান দাদনেব (১০৫) 

মাঁছব মত অসংখ্য কামনা (৯১) 
মাযাব ঘরণী নারী (১৫০) 

পমলনে কাছের মানুষ (৮৪) 

মৃত্যু (8৩) ৃ 

মৃত্যু যেন জীবনেব ছায়া সহচর (১৫৪) 
মৃত্যুরে যে সত্য বলে (১৬৯) 

মেঘ সবে বাতাসে (৯৭) 

মোহমগ্ধ কাণাকাঁড় (5৫) 

মৌমাছি পদ্মের মর্ম কোষ থেকে (৯৭২) 
যত তুম দেবে তত (১৭৪) 
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যা সুন্দর ও শোধন করে মন (৫৭) 
যে অন্তরে খাঁটি সোনা (৬৯) 

যে জন জপে শ্বাসের মালা (৫৮) 
যে জেনেছে সর্বশান্তমান (১৪৯) 


যে দাও দাও করে শুধু তার ঝাঁল ভরে (১৬৭) .. 


যে পাঁথবীকে ভাবে পাল্থশালা (১৭০) 
যে ভুলকে ভয় করে (৮) 

যে মন জলের মত (১৩৬) . | 
যৈ" মরে সে স্মৃতি হযে বাঁচে (৬২) .. 
যে মানে না শান্লর-কথা (১২০) 

যে রাখে না অন্যের খবর, তার হৃদয় (১৪) 
যে শুনতে পায় নিভৃত অন্তরে (৪৯) 
যার কোন চাওয়া নেই (৭৩) 

যার নেই ধমভিয় (৯৬) 

যার মনে সর্বদা (৯) 

যাবা থাকে দলের ভিতর (১২৫) 


যারা শরীর সবস্ব, যাদের বুদ্ধির এলাকায় (১৫৩) 


যারা সত্যকে করে হনন (১৩১) 

যারা ধর্ম কথা বহু শুনে, বলে (১১৪) 
যিনি ধর্মের কথা বলেন (১৫২) 

যিনি নিজ্জর জন্য বাঁধেন না ঘর (২০৯) 
যেখানে অনেক আড়ম্বর (২৩) 

যেখানে দীপের আলো জলে (৭০) 
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যেখানে লজ্জার বাঁধ, সেখানে অপূর্ণ থাকে সাধ .. 


(১৬০) রর নু 


যেমন রন্ত প'জের ঘ্রাণে চাঁরাদক থেকে (১৮২) ... 


রহস্যের রাজ্য নারীর মন (২৭) 

রাতের অন্ধকার পালায় (১০৭) 

রন্তপন্র ফুল ফলহাীন (১৩৭) 

রোগ শোক দারদ্যের দাহ হোক (৮৫) ... 
রোদ্রদগ্ধাদনে তর্‌ দেষ ছায়া (১০১) .. 
শরীরে মানুষ সকল (৩৩) 

শুধু চাই ভালো পরা (১৯৫) 

শুভ মূহূরতের মাণ দিয়ে (১১৬) 

শ্রদ্ধার আলো নিভে গেলে (8৫) 

সকল পাপ তাপ মুছে গেলে (৬৬) 
সত্য জলে ধূজটির (৪) 

সত্য চলে তমোহর (১৭) 

সংএর এক পথ (১২৯). 

সংসার যখন বারে (২২) 

সংসার ছায়া মায়ায় গড়া (১৪৪) 
সংসারীর মন যেন (১৯১) 

মংসারের হাটে (৮১) 

সামান্য ধাঁলর ধন যত চাই (২০১) 
সুখ চেয়ে চেয়ে বাড়ে (১৬৮) 

সুখ দুঃখ যেন তারা (৩) 
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সুখান্বেষী স্বার্থে যত (&৪) 
সুখে বাড়ে ভোগ (৬০) ... 
সূর্য আলো দেয় বাহরে (১৬৩) 
সৃচ্টির আড়ালে সদা (১২) 
সোনার পর্বতমালার চেয়ে (২০৬) 


৩৪ 


৬১৯ 
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